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বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান, ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণায় অনুদান এবং বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত ফেলো ও বিজ্ঞানীদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।
মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস। আর ক’দিন বাদেই আমরা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করব। আমি স্মরণ করছি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর  রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় ৪ নেতাকে। স্মরণ করছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ-নির্যাতিত মাবোনকে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা।
সুধিবৃন্দ,
বিজ্ঞানের যথাযথ চর্চা এবং গবেষণা ছাড়া একটি দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পরমাণু শক্তি গবেষণার মানোন্নয়ন, শিল্প গবেষণা শক্তিশালীকরণ এবং সবুজ বিপ্লব বাস্তবায়ন।
তিনি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য ১৯৭৩ সালে বিসিএসআইআর প্রতিষ্ঠা করেন। কৃষি গবেষণা কাউন্সিলসহ ধান, পাট, মৎস্যখাতে গবেষণার জন্য আলাদা আলাদা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন।
আমাদের সরকার একটি জ্ঞান-ভিত্তিক বিজ্ঞান-মনষ্ক জাতি গঠনে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে ৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি’ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। জাতীয় পর্যায়ে দক্ষ ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ ও গবেষক তৈরিই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। 
বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে এমফিল, পিএইচডি ও পিএইচডি-উত্তর পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। 
২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৩ হাজার ৪৩৪ জন ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের মধ্যে ২৩ কোটি ৩০ লাখ ২৬ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ফেলোশিপ প্রদানের জন্যে ৭ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
ফেলোশিপের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। বিজ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনে এ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি। 
গত ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত ১ হাজার ১১৫টি প্রকল্পের জন্য ৪৯ কোটি ৩০ লাখ ৩০ হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। 
বর্তমান ১৫ অর্থবছরে গবেষণা অনুদানের জন্য ১২ কোটি ৪০ লাখ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। 
আমরা প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থীকে উপ-বৃত্তি ও বৃত্তি প্রদান করছি।
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। স্কুল পর্যায় থেকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। গত মেয়াদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়তে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। 
‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি  হাই-টেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এখানে একটি আইসিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি পাঠদান পদ্ধতি সহজ ও আনন্দদায়ক করতে দেশব্যাপী ২০ হাজার ৫০০ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
উপস্থিত সুধী,
আমরা এসব কর্মসূচির ফল পেতে শুরু করেছি। আমাদের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন করা সফটওয়্যার সারা দুনিয়ায় যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে। পাটের জীবন রহস্য উদ্ঘাটন আমাদের কৃষি প্রযুক্তির ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল আমাদের পাটশিল্পের সম্ভাবনাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। 
আজকে আমরা খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এটা আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের অবদান। আমাদের বিজ্ঞানীরা বিশ্ববিখ্যাত ব্লাক বেঙ্গল গোট-এর খামার তৈরির জন্য জেনেটিক বৈচিত্র্য সংক্রান্ত স্টাডি সম্পন্ন করেছেন। জীব-প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে খরা ও লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। পরিবেশবান্ধব জীবাণুসার উদ্ভাবন করেছেন। 
তাঁদের প্রচেষ্টায় হিউম্যান ডিএনএ প্রোফাইলিং সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। বস্ত্র, চামড়া ও ডিটারজেন্ট শিল্পে ব্যবহারের জন্য এনজাইম তৈরি সম্ভব হয়েছে।
আমাদের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু, সাশ্রয়ী এবং টেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখানেই বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। যাতে কম সম্পদ ব্যবহার করে বেশি সেবা পাওয়া যায়। 
পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ক্রমাগত বাড়ছে। আমাদের কৃষি এবং জীবন-জীবিকা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এ চ্যালেঞ্জ যাতে সহজে এবং কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারি তার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। 
বাঙালি জাতি মেধাবী এবং পরিশ্রমী। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোস আমাদের বিক্রমপুরের সন্তান ছিলেন। সেকালের মেঘনাদ সাহা, উপেন্দ্র কিশোর রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বোস, কাজী মোতাহার হোসেন, ড. কুদরত-ই-খুদা, ড. ইন্নাস আলী কিংবা একালের ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ড. জাফর ইকবাল, ড. মাকসুদুল আলম প্রমুখ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা সংস্থায় আমাদের বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করছেন।
সুধী,
আমাদের সরকারের শাসনামলে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি। 
‘‘প্রযুক্তি বিভেদমুক্ত’’ বাংলাদেশ গড়ায় অনন্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের অনেক আগেই ‘‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’’ প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগ সম্পন্ন করেছি। মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ ‘‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’’ উৎক্ষেপণের প্রক্রিয়া শুরু করেছি।
রাশিয়ার সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনগণকে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পর্কে সচেতন ও নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করার কার্যক্রম চালু হয়েছে। ডিজিটাল প্রজেকশন সিস্টেম চালু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারিত করেছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। 
প্রিয় গবেষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ,
দেশের সাধারণ নাগরিকদের দেওয়া ট্যাক্সের অর্থ থেকে গবেষণা অনুদান এবং ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এ সহায়তা আমাদের কাঙিক্ষত লক্ষ অর্জনে যাতে সহায়ক হয় সে বিষয়ে গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ শ্রম ও দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করতে হবে।
আমাদের জনমুখী কর্মসূচির ফলে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০০৫ সালে দেশের ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করত। এখন তা ২৪ শতাংশে নেমে এসেছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। মাথা পিছু আয় এখন ১১৯০ মার্কিন ডলার। বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ২৩ বিলিয়ন ডলারের উপর। আমরা নিজেরাই পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছি। 
আপনারা জানেন, বিএনপি-জামাত দেশের এ অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করছে। অবৈধ পথে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। গত প্রায় আড়াই মাস ধরে তারা অযৌক্তিক এবং অমানবিকভাবে অবরোধ-হরতাল দিয়ে যাচ্ছে। তাদের পেট্রোল বোমা আর ককটেল হামলায় শতাধিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। কয়েক হাজার মানুষ আহত হয়েছেন।
১৫ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী সিডিউল অনুযায়ী পরীক্ষা দিতে পারছে না। সাড়ে ৪ কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। 
মানুষ তাদের এই ধ্বংসাত্মক কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু চোরাগোপ্তা হামলার ভয় তো থেকেই যায়। আমরা এসব ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে জড়িতদের কোনভাবেই ছাড় দিব না। তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে।
আমাদের লক্ষ্য হল ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা। এই লক্ষ্য অর্জনে আমি বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদসহ সবার সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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